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সূরা আেল ইমরান;আয়াত ১৪৩-১৪৮

-সূরা আেল ইমরােনর ১43 নম্বর আয়ােত আল্লাহপাক বেলেছন

(১৪৩) َنْظُروُنَ ُْلْقَوْهُ فَقَدْ رأَيَْتمُُوهُ وَأنَْتمَ َْوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أنوَلَقَدْ كُنْتمُْ تمََن

েহ  ওহুদ  যুদ্েধর  মুজািহদবৃন্দ!  েতামরা  শত্রুেদর  সম্মুখীন  হবার  আেগ  আল্লাহর  পেথ  শাহাদােতর  আকাঙ্ক্ষা"
(েপাষণ  কেরিছল।  তাহেল  এখন  েতামরা  মৃত্যুেক  েকন  অসন্তুষ্িটর  দৃষ্িটেত  েদখছ?"  (৩:১৪৩

বদর যুদ্েধ মুসলমানরা জয়ী হেয়িছল। এ যুদ্েধ একদল মুসলমান শহীদও হেয়িছল। তখন মুসলমানেদর েকউ েকউ বলেতন,হায়!
আমরাও যিদ বদর যুদ্েধ শহীদ হেত পারতাম। িকন্তু তারাই ওহুদ যুদ্েধ পরাজেয়র লক্ষণ েদেখ মহানবী (সা.)েক েছেড়
পািলেয় যায়। এই আয়ােত এসব মুসলমােনর সমােলাচনা কের বলা হেয়েছ,যুদ্েধর ময়দােন যখন মৃত্যুেক কােছ েদখেত েপেল

?তখন েকন দর্শক বেন েগেল এবং েকন আল্লাহর রাসূল (সা.)েক সহায়তা করেল না

-এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত  :  আমরা  েযন  িনেজেদর  আশা  ও  আকাঙ্ক্ষার  েধাঁকায়  না  পিড়।  কারণ,কর্মক্েষত্ের  আমরা  েখাদায়ী  পরীক্ষায়
উত্তীর্ণ হেত পারব িকনা তা জািন না।

দ্িবতীয়ত  :  অেনক  মানুষই  ঈমানদার  হবার  দাবী  কেরন।  িকন্তু  খুব  কম  মানুষই  ঈমােনর  জন্য  জীবন  িদেত  প্রস্তুত
থােকন বা িবপেদর সময়ও ঈমােনর ওপর অটল থােকন।

-সূরা আেল ইমরােনর ১৪৪ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

دٌ إلاِ رسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلهِِ الرسُلُ أفََإِنْ مَاتَ أوَْ قُِلَ انْقَلَبْتمُْ عَلَى أعَْقَابكُِمْ وَمَنْ يَنْقَلبِْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ وَمَا مُحَم
(১৪৪) َنِاكِر هُ الشهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللالل يَضُر

মুহাম্মাদ  (সা.)  আল্লাহর  রাসূল  ব্যতীত  অন্য  িকছু  নন।  তাঁর  আেগও  অেনক  রাসূল  গত  হেয়েছন।  তাই  যিদ  তাঁরও"
মৃত্যু হয়,তেব িক েতামরা েপছেন িফের যােব? যারা েপছেন িফের যায় তারা আল্লাহর েকান ক্ষিতই করেত সক্ষম নয়।

(শীঘ্রই আল্লাহ কৃতজ্ঞেদর পুরস্কৃত করেবন।" (৩:১৪৪

ওহুদ যুদ্েধর সময় মহানবী (সা.)'র শাহাদােতর গুজব উেঠিছল। শত্রু েসনােদর আঘােতর ফেল রাসূল (সা.)এর কপাল েথেক
রক্ত  এমনভােব  গিড়েয়  পড়িছল  েয  শত্রুেদর  মধ্েয  একজন  িচৎকার  কের  বেল  ওেঠ  'মুহাম্মাদ'  িনহত  হেয়েছ।  এই  গুজব



ছিড়েয়  পড়ায়  কােফররা  উৎফুল্ল  হয়  এবং  তােদর  মেনাবল  বৃদ্িধ  পায়।  অন্যিদেক  েকান  েকান  মুসলমােনর  মেন  ভীিতর
সঞ্চার  হয়  এবং  েকউ  েকউ  পািলেয়  যান।  অবশ্য  এ  সময়  অেনক  মুসলমান  তােদর  উদ্েদশ্েয  বজ্রকণ্েঠ  বেল  ওেঠন
মুহাম্মাদ  যিদ  নাও  থােকন,তাঁর  পথ  ও  তার  েখাদা  েতা  জীিবত,েকন  পািলেয়  যাচ্ছ?  আল্লাহ  এই  আয়ােত  মুসলমানেদর
উদ্েদশ্েয বলেছন,েতামােদর আেগও অেনক নবী গত হেয়েছন। িকন্তু তাঁরা মারা যাওয়ায় তাঁেদর অনুসারীরা ধর্েমর পথ
েথেক িফের যায়িন । তাহেল েতামরা েকন মুহাম্মাদ ( সা.) এর মৃত্যুর ফেল এত তাড়াতািড় হতাশ হেয় েগছ এবং পালােনার
িচন্তা করছ? অথচ েতামােদর নবী এখনও জীিবত এবং তাঁর মৃত্যুর কথা শত্রুেদর গুজবমাত্র। মহানবী (সা.)েক পাওয়ার

?েনয়ামেতর কৃতজ্ঞতা িক এটা েয এত সহেজই তার ধর্ম েথেক িফের যােব

,এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত  :  অন্যান্য  মানুেষর  মত  নবীগণও  প্রাকৃিতক  িবধান  তথা  জীবন  ও  মৃত্যুর  আওতাধীন।  তাই  নবীগণ  িচরিদন
বাঁচেবন  এমন  আশা  করা  উিচত  নয়।

দ্িবতীয়ত : নবীগেণর বয়স বা পার্িথব জীবন সীিমত। িকন্তু তােদর আদর্শ সীিমত নয়। আমরা আল্লাহর ইবাদত করব,েকান
ব্যক্িতর ইবাদত করব না। তাই ইসলাম ধর্ম েথেক মুখ িফিরেয় েনয়ার েকান অবকাশ েনই।

তৃতীয়ত :  মানুষ আল্লাহর ধর্ম েথেক দূের সের েগেল তােত আল্লাহর ক্ষিত হয় না। কারণ,আল্লাহ মানুেষর ইবাদত ও
বন্েদগীর মুখােপক্ষী হওয়া েতা দূেরর কথা,মানুেষর কােছ েকােনা ব্যাপােরই মুখােপক্ষী নন।

চতুর্থত :  আমােদর ঈমানেক এতটা দৃঢ় করা উিচত েয,মহানবী (সা.)'র  মত ব্যক্িতত্েবর মৃত্যুেতও েযন ঈমান েমােটই
নড়বেড় না হয়।

-সূরা আেল ইমরােনর ১৪৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

نْيَا نؤُِْهِ مِنْهَا وَمَنْ ُردِْ ثوََابَ الآْخَِرةَِ نؤُِْهِ مِنْهَا ردِْ ثوََابَ الدُ ْلاً وَمَن ابًا مُؤَجَِهِ كإِِذْنِ الل ِوَمَا كَانَ لنَِفْسٍ أنَْ تمَُوتَ إلا
(১৪৫) َنِاكِر وَسَنَجْزِي الش

আল্লাহর  আেদশ  ছাড়া  কােরা  মৃত্যু  হয়  না।  এটা  এমন  এক  পিরণিত  যা  সুিনর্িদষ্টভােব  িলিপবদ্ধ  আেছ।  েয  েকউ"
ইহেলােকর প্রিতদান কামনা কের আিম তােক তা েথেক দান কির এবং েয েকউ পরকােলর প্রিতদান কামনা কের আিম তােক তা

(েথেকই িদেয় থািক। আিম কৃতজ্ঞেদরেক অিচেরই পুরস্কৃত করব।" (৩:১৪৫

যুদ্ধ বা িজহােদর ময়দান েথেক মানুেষর পািলেয় যাওয়ার অন্যতম কারণ হেলা মৃত্যুর ভয়। তাই এ আয়ােত বলা হচ্েছ-
মানুেষর  মৃত্যু  েতা  একমাত্র  আল্লাহর  ইচ্ছাধীন।  হয়েতা  অেনক  বৃদ্ধ  মানুষও  িজহােদর  ময়দান  েথেক  িবজয়ী  হেয়
িনরাপেদ  িফের  আসেত  পাের,আবার  অেনক  যুবকও  ভীত  হেয়  পািলেয়  যাবার  পর  রণাঙ্গেনর  বাইের  েকান  দুর্ঘটনায়  মারা
েযেত পাের। এরপর েকারআন যুদ্েধ অংশগ্রহণকারীেদর মেনর ইচ্ছার কথা উল্েলখ কের বলেছ- অেনেক গনীমত বা যুদ্েধ
পাওয়া সম্পেদর অংশীদার হবার জন্েযই যুদ্েধ অংশ েনয় এবং তা েপেয়ও যায়। আবার অেনেক পরকােলর পুরস্কার পাবার

আশায় বা শাহাদােতর মর্যাদা লােভর জন্েযই িজহােদ অংশ েনয় এবং এেদর উদ্েদশ্যও পূরণ হয়।



-এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

প্রথমত : যুদ্ধ েথেক পািলেয় িগেয় মৃত্যুেক এড়ােনা সম্ভব নয়। যুদ্েধ েগেলই মানুষ মারা যায় না। আর যারা ঘের
বেস থােক,তারাও সবাই েবঁেচ থােক না।

দ্িবতীয়ত: মৃত্যু আমােদর ইচ্ছার অধীন নয়। তেব আমােদর তৎপরতা আমােদরই ইচ্ছার অধীন। নশ্বর বা ধ্বংসশীল জগতেক
আমােদর  কাজকর্েমর  লক্ষ্য  না  কের  পরকালেকই  আমােদর  কােজর  লক্ষ্য  করা  উিচত।  পরকােলর  জগত  অসীম।  মৃত্যু  তার

সূচনা মাত্র। সমাপ্িত নয়।

-সূরা আেল ইমরােনর ১৪৬,১৪৭ ও ১৪৮ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

هُ يُحِبكَانوُا وَاللَْهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسلِ اللِرٌ فَمَا وَهَنُوا لمَِا أصََابَهُمْ فِي سَبِونَ كَث ِلَ مَعَهُ ربَقَا يَِنْ مِنْ نَوَكَأ

ابرِِنَ (১৪৬) وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إلاِ أنَْ قَالُوا ربَنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَنَا وَإسِْراَفَنَا فِي أمَْرنِاَ وَثبَتْ أقَْدَامَنَا وَانْصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الص
(১৪৮) َنِالْمُحْسِن هُ يُحِبنْيَا وَحُسْنَ ثوََابِ الآْخَِرةَِ وَالل هُ ثوََابَ الداهُمُ اللََفَآ (১৪৭) َنِالْكَافِر

কত  নবী  যুদ্ধ  কেরিছেলন।  যুদ্ধক্েষত্ের  তাঁেদর  সঙ্েগ  িছল  তাঁেদরই  একিনষ্ঠ  বহু  অনুসারী।  িকন্তু  আল্লাহর"
পেথ চলার জন্য েযসব িবপদ ও সংকট এেসেছ তােত তারা কখনও হতাশ হয়িন,িবচিলত হয়িন এবং শত্রুেদর কােছও আত্মসমর্পণ

(কেরিন। আল্লাহ ৈধর্যশীলেদর ভােলাবােসন।" (৩:১৪৬

তারােতা এ কথা ছাড়া আর অন্য িকছুই বেলিনঃ েহ আমােদর প্রিতপালক! আমােদর পাপ ক্ষমা করুন। কােজ কর্েম আমােদর"
(বাড়াবািড় মাফ কের িদন। আমােদর পদক্েষপগুেলা সুদৃঢ় কের িদন এবং িবজয়ী করুন।" (৩:১৪৭

এরপর  আল্লাহ  তােদরেক  এ  দুিনয়ায়  পুরস্কৃত  কেরেছন  এবং  পরকােলও  তােদরেক  উত্তম  পুরস্কার  িদেয়েছন।  আল্লাহ"
(সৎকর্মশীলেদর ভােলাবােসন।" (৩:১৪৮

আেগর কেয়কিট আয়ােত ওহুদ যুদ্েধর িবপর্যেয় হতাশ হওয়ায় এবং পািলেয় যাওয়ায় েকান েকান মুসলমানেক িতরস্কার করা
হেয়েছ।  এই  আয়ােত  পূর্ববর্তী  নবীেদর  ইিতহাস  উল্েলখ  কের  বলা  হেয়েছ-  েতামােদর  আেগও  অেনক  নবী  আল্লাহর  পেথ
যুদ্ধ  কেরিছেলন।  তাঁেদর  অেনক  মুিমন  সঙ্গী  যুদ্ধ  ক্েষত্ের  আহত  হেয়িছেলন।  িকন্তু  িবপর্যয়  সত্ত্েবও  তারা
ধর্ম েথেক দূের সের যানিন এবং েকান দুর্বলতা প্রদর্শন কেরনিন। তাহেল েতামরা েকন তােদর অনুসারী হেব না? েকন
ইসলােমর নবী (সা.)েক যুদ্েধর ময়দােন িবপুলসংখ্যক শত্রুর সামেন একা েরেখ পািলেয় যাচ্ছ? এরপর েকারআন িজহােদর
বীর পুরুষেদর একিট গুরুত্বপূর্ণ ৈবিশষ্ট্েযর কথা উল্েলখ কের বলেছ- তারা এতসব কেঠার েচষ্টা সাধনা সত্ত্েবও
আল্লাহর কােছ প্রার্থনােক কখনও ভুেল যানিন বরং তারা আল্লাহর কােছ িনেজেদর কৃতকর্েমর েদাষ-ত্রুিটর জন্য
ক্ষমা েচেয় শত্রুেদর ওপর িবজয় প্রার্থনা কেরেছন। আর আল্লাহও তােদর িবজয়ী কেরেছন। দুিনয়ায় তারা যুদ্ধলব্ধ

সম্পদও েপেয়েছন,অন্যিদেক তারা পরকােলও পুরস্কার পাওয়ার েযাগ্যতা অর্জন কেরেছন।

এই আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলাঃ

প্রথমত  :  যারা  অতীেত  সত্েযর  সংগ্রােম  অিবচল  িছেলন  েসইসব  মহাপুরুেষর  জীবনী  েথেক  িশক্ষা  িনেয়  হতাশা  ও



দুর্বলতা  দূর  করেত  হেব।

দ্িবতীয়ত : আল্লাহর প্রিত ঈমান ও দৃঢ় িবশ্বাসই যুদ্েধর ময়দােন দৃঢ়তা এবং প্রিতেরােধর শক্িত েযাগায়।

তৃতীয়ত : আল্লাহর নবীরা আরাম-আেয়েশ নয় বরং িজহাদ ও সংগ্রােমর মধ্েয জীবন কািটেয়েছন।

চতুর্থত:  দািয়ত্ব  পালেনর  ক্েষত্ের  দৃঢ়তা  প্রদর্শন  ও  অটল-অিবচল  থাকাটাই  গুরুত্বপূর্ণ।  সাফল্য  ও  পরাজয়
এখােন  িবেবচ্য  িবষয়  নয়।


